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সূরা নাহল; আয়াত ১২০-১২৪

-সূরা নাহেলর ১২০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ةً قَانًِا للِهِ حَنيِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِنَ ُإبِْراَهِيمَ كَانَ أم ِإن

িনশ্চয়  ইব্রাহীম  িছেলন  (এককভােব)  এক  জািতর  প্রবর্তক,  আল্লাহর  অনুগত,  িবনম্র  ও  সত্যমুখী  িছেলন  এবং  িতিন  “
(অংশীবাদী বা িশরককারীেদর দলভুক্ত িছেলন না।” (১৬:১২০

মহান  আল্লাহর  নানা  েনয়ামেতর  বর্ণনার  পর  এ  আয়ােত  তাঁর  প্রিত  িবনম্র,  অনুগত  ও  কৃতজ্ঞ  বান্দার  দৃষ্টান্ত
িহেসেব হযরত ইব্রাহীম (আ.)’র নাম উল্েলখ করা হেয়েছ। িতিন কখনও িশরক বা অংশীবািদতার িশকার হনিন ও সব ধরেনর
িবচ্যুিত েথেক মুক্ত িছেলন। এ আয়ােতর শুরুেত ইব্রাহীম (আ.)-েক একাই একিট জািত বেল পিরচয় কিরেয় িদচ্েছন মহান
আল্লাহ। এর কারণ, সম্ভবত িতিন একাই একিট জািতর পূর্ণতাপ্রাপ্ত নানা গুেণর অিধকারী িছেলন িকংবা তাঁর দৃঢ়
প্রিতেরাধ ও ৈধর্েযর মাধ্যেম একিট জািতেক আল্লাহর িদেক আহ্বান জািনেয়িছেলন এবং একিট জািতর মতই িবচ্যুতেদর

েমাকািবলায় সংগ্রাম কেরিছেলন।

:এ আয়াত েথেক মেন রাখা দরকার

এক.  পিরমাণ  বা  সংখ্যার  আিধক্য  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  নয়।  কখনও  কখনও  একজন  খাঁিট  মুিমনই  একিট  জািতর  সমান
গুরুত্বপূর্ণ  বা  প্রভাবশালী।

দুই. যা মানুষেক মহীয়ান কের তা হল আল্লাহর প্রিত স্েবচ্ছায় ও সজ্ঞােন িবনম্র এবং অনুগত থাকা তথা আল্লাহর
িবধানগুেলা েমেন চলা।

-সূরা নাহেলর ১২১ ও ১২২ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

الحِِنَ هُ فِي الآْخَِرةَِ لَمِنَ الصِنْيَا حَسَنَةً وَإن تيَْنَاهُ فِي الد شَاكِراً لأِنَْعُمِهِ اجْتبََاهُ وَهَدَاهُ إلَِى صِراَطٍ مُسَْقِيمٍ (121) وَآَ

িতিন  েখাদায়ী  েনয়ামতগুেলার  জন্য  কৃতজ্ঞ  িছেলন।  আল্লাহ  তাঁেক  মেনানীত  এবং  সরল  পেথ  পিরচািলত  কেরিছেলন।”“
((১৬:১২১

আিম  তাঁেক  ইহকােল  বা  দুিনয়ােত  দান  কেরিছ  কল্যাণকর  জীবন  এবং  িতিন  পরকােলও  পুণ্যকর্মশীলেদর  অন্তর্ভুক্ত“
(হেবন।” (১৬:১২২

আেগর  আয়ােত  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)’র  িকছু  মহান  গুণ  বা  ৈবিশষ্ট্য  তুেল  ধরার  পর  এখােন  তাঁর  নবুওত  ও  েরসালাত



সম্পর্েক কথা বলা হেয়েছ। আল্লাহ বলেছন: ইব্রাহীম (আ.) িছেলন কৃতজ্ঞ বান্দা। আিম তাঁেক অেনক বান্দার মধ্য
েথেক বাছাই কেরিছ এবং িবেশষ েহদায়ােতর মাধ্যেম তাঁেক সরল পেথ তথা আমার (েখাদার) পেথ পিরচািলত কেরিছ। তাই
এটাই স্বাভািবক েয িযিন িবেশষ ঐশী েহদায়ােতর অিধকারী িতিন ইহ ও পরকাল- এ উভয় জগেতই পুণ্যময় জীবেনর অিধকারী

হেবন।

আল্লাহ  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  েযসব  সম্মােনর  অিধকারী  কেরেছন  তা  এই  মহামানেবর  পূর্ণতাপ্রাপ্ত  নানা  গুেণরই
পুরস্কার। এই মহান নবী িছেলন অল্েপ তুষ্ট, একত্ববাদী ও কৃতজ্ঞ। আর এসব গুণ অর্জন করা সহজ কাজ নয়। এইসব গুণ
অর্জেনর  জন্য  েযসব  কেঠার  পরীক্ষায়  উত্তীর্ণ  হেত  হয়  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  েসইসব  পরীক্ষায়  উত্তীর্ণ  হেয়ই

আল্লাহর  প্িরয়পাত্র  িহেসেব  মেনানীত  হেত  েপেরেছন।

-এ দুই আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক. মানুষ যখন ঈমােনর নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন েস আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহ লাভ কের।

দুই.  েয  ব্যক্িত  কৃতজ্ঞ  হয়  আল্লাহ  তােক  িবেশষ  েহদায়াত  বা  িদক-িনর্েদশনা  দান  কেরন,  ফেল  িতিন  সব  ধরেনর
িবচ্যুিত  েথেক  মুক্ত  থােকন।

-সূরা নাহেলর ১২৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ثمُ أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ أنَِ اتبعِْ مِلةَ إبِْراَهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِنَ

অতঃপর  আমরা আপনার কােছ প্রত্যােদশ পাঠালাম েয, ইব্রাহীেমর ধর্মপথ অনুসরণ করুন, িযিন একিনষ্ঠ বা সত্যমুখী“
(িছেলন এবং িশরককারী বা অংশীবাদীেদর অন্তর্ভুক্ত িছেলন না।”(১৬:১২৩

মহান  আল্লাহ  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)-েক  েযসব  িবেশষ  মর্যাদা  দান  কেরেছন  েসসেবর  মধ্েয  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ
সম্মান হল িতিন এ মহাপুরুেষর ধর্মপথেক িবশ্বজনীন ও িচরস্থায়ী কেরেছন এবং িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)সহ
সব নবী-রাসূলেক ইব্রাহীম (আ.)’র অনুসারী হওয়ার ও এ িবষয়িট েঘাষণারও িনর্েদশ িদেয়েছন। তাই ইসলােমর অেনক রীিত
বা  প্রথার  উতস  হল  ইব্রাহীিম  প্রথা  বা  রীিত।  রাসূল  (সা.)ও  িনেজেক  ইব্রাহীিম  আদর্েশর  অনুসারী  বেল  উল্েলখ

করেতন।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় দু’িট িদক হল

এক. সব নবী-রাসূেলর পথ ও লক্ষ্য িছল অিভন্ন। আর এ জন্যই হযরত ইব্রাহীম (আ.)’র পর সব নবী-রাসূল েসই একই িমশন
বাস্তবায়েনর দািয়ত্ব পালন কেরেছন।

দুই. িশরক বা মহান আল্লাহর সঙ্েগ কাউেক অংশীদার বেল মেন করা এত বড় রকেমর িবপদ েয মহান আল্লাহ কেয়কিট আয়ােত
বার বার হযরত ইব্রাহীম (আ.) েয অংশীবাদী িছেলন না তা উল্েলখ কেরেছন।

-সূরা নাহেলর ১২৪ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ এরশাদ কেরেছন



بْتُ عَلَى الذِنَ اخَْلَفُوا فِيهِ وَإنِ ربَكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ َوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَخَْلفُِونَ مَا جُعِلَ السِإن

শিনবােরর (প্রিত সম্মান প্রদর্শন) িদন পালন িনর্ধারণ করা হেয়িছল তােদর জন্েযই যারা এ ব্যাপাের মতাৈনক্য“
কেরিছল।  িনশ্চয়  আপনার  প্রিতপালক  িবচার  িদবেস  বা  িকয়ামেতর  িদন  তােদর  মধ্েয  ফয়সালা  করেবন  েয  িবষেয়  তারা

(মতেভদ করত।” (১৬:১২৪

শুক্রবারেক   ইবাদেতর  িদবস  ও  ছুিট  িহেসেব  পালন  করা  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)’র  মাধ্যেম  প্রচিলত  অন্যতম  প্রথা।
িকন্তু ইহুিদরা শিনবাের এই িদবস পালন কের। তাই এ িনেয় প্রশ্ন উেঠেছ। মহান আল্লাহ বলেছন, শিনবারেক ছুিট করা
ও এ িদবেসর প্রিত সম্মান েদখােনার িবষয়িটেক শাস্িত িহেসেব ইহুিদেদর জন্য িনর্ধারণ করা হেয়িছল। ইহুিদরা এ
ব্যাপােরও  মতেভদ  করত।  অর্থাত  ইহুিদেদর  েকউ  েকউ  এ  িবষয়িটেক  েমেন  িনেয়িছল  এবং  েকউ  েকউ  তা  েমেন  েনয়িন।  

ইহুিদেদর  েকউ  েকউ  শিনবােরও  আয়-উপার্জেন  েমেত  উেঠিছল।

ইসলাম ধর্েম যখন শুক্রবার বা জুমআ ইবাদেতর িদন িহেসেব িনর্ধািরত হয় তখন ইহুিদ ও খ্িরস্টানরা আপত্িত তুেল
বেল  েয,  এটা  েতা  ইব্রাহীিম  ধর্েমর  পিরপন্থী।  কারণ,  ইব্রাহীিম  ধর্ম  অনুযায়ী  শিনবারেক  ইবাদেতর  িদন  িহেসেব
পালন  করা  উিচত।  এর  জবােব  আল্লাহ  জািনেয়  েদন  েয,  শিনবারেক  সম্মািনত  করা  হেয়িছল  ইব্রাহীেমর  পর।  তাই

মুসলমানেদর  জন্য  ওই  িদেনর  সম্মান  প্রদর্শন  জরুির  নয়।

:এ আয়াত েথেক মেন রাখা দরকার

এক. অতীেতর েকােনা েকােনা জািতর জন্য েকােনা েকােনা িবধান েদয়া হেয়িছল তােদর পােপর শাস্িত িহেসেব। তাই এ
ধরেনর িবধান সব জািতর জন্য প্রেযাজ্য নয়।

দুই. মহান আল্লাহই হেলন প্রকৃত িবচারক বা ফয়সালাকারী। প্রকৃত ও পিরপূর্ণ িবচার পরকােল তথা পুনরুত্থান বা
িকয়ামেতর পরই অনুষ্িঠত হেব।


